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						উইকিসংকলন থেকে

					

					


					
					
					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
তেইশ বছর আগে পরে w9oዒ
অভিযান চলছে।--তাকেই ভার দেওয়া যাক বিক্ষোভ ও অসস্তোষের নিবুনিবু আগুনটা একেবারে ছাই করে ঠান্ডা করে দিয়ে ফুৎকারে শূন্যে উড়িয়ে দেবার।
ক্ৰোধ আর বিমৰ্ষতা মেশানো মুখখানায় পাউডার পর্যন্ত ছোঁয়াতে ভুলে গিয়ে সুদৰ্শন আসে।
জগদীশকে বলে, আপনি কিন্তু সাবধান থাকবেন। রত্নাকরকে বলে, তুমি কিন্তু আরও বেশি সাবধান। তুমিই নাকি ওনার দক্ষিণ হস্ত।। ওঁকে জেলে দিয়ে যদি কাজ চলে-তোমাকে ফাঁসি দিতে হবে।
জগদীশ হাসিমুখে বলে, দিক না ফাঁসি-আমাদের দুজনকেই দিক। মরবার জন্য কতকাল আমরা ছটফট করছি।--বেচারা আমাদের দুজনের এত ঝঞ্চােট !
সে হালকা সুরে ব্যাপারটার গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়ে সুদর্শনাকে ধাতস্থ করতে চায়, বোঝাতে চায় যে একজন পদস্থ ক্ষমতাবান লোকের প্রতিহিংসার পাগলামিতে ভয় করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া লক্ষ কোটি গুণ ভালো।
রত্নাকর কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎস্পষ্ট মানুষের মতো সিধে হয়ে যায়, প্রায় আর্তস্বরে আপশোশের আওয়াজে বলে, ইস ! এই সোজা কথাটা খেয়াল হয়নি। আমার ! জ্বলে-পুড়ে মরে যাচ্ছি নিজের যন্ত্রণায়, পাগলের মতো ছটফট কবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। চাবদিকে, যারা বড়ো স্কেলে মানুষ খুন করে তাদের একটাকে মেরে ফাঁসিতে লটকাবার সহজ। রাস্তাটা খেয়াল হল না।
অস্ফুট একটা স্প্যাওয়াজ করে সুদর্শনা। মুখ তার ছাইবৰ্ণ হয়ে গেছে। জগদীশ রত্নাকরকে বকুনি দিয়ে বলে, এমনিতেই সোনা ভয়ে-ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসেছে, ঢং করে কেন ওকে ভড়কে দিচ্ছিস রতন ? যা খেয়াল হবার ছিল না তা খেয়াল হয়নিসোনার কথা শুনে খেয়াল করে এ রকম করতে হয় ? বড়োদরের একটা খুনেকে খুন করে ফাঁসির সুখ পাওয়ার কথা ভাবছিস মনে করে ওর দম আটকে আসছে দেখতে পাচ্ছিস না ? ঘুরে ঘুরে এত দেখে এত শিখে তোর এটুকু কাণ্ডজ্ঞান জন্মাল না রতন !
জগদীশের বিকুনি খেয়ে রত্নাকর সুদৰ্শনাকে ধমকের সুরে বলে, আমি কি আজকের কথা বলছি ? সে রকম মনের অবস্থা এখন আছে নাকি ? আমি বলছিলাম আগেকার কথা, যখন মরার জন্য পাগল হয়ে উঠছিলাম। তুমি বড়ো ঝগড়াটে, বড়ো অস্থির। একজন একটা কথা বললেই লাফিয়ে ওঠে। এক মিনিট ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারো না, মানুষটার বলা শেষ হয়েছে কি না, আরও কিছু বলবে কি না---
চুপ করো তুমি। তীক্ষু মেয়েলি কণ্ঠে ফেটে পড়া পুরুষালি গর্জন। জগদীশ একটা বই টেনে নিয়ে পাতা ওলটায়। সুদৰ্শনার ধমক মেনে নিয়েও রত্নাকর নির্বিকারভাবেই চুপচাপ বসে থাকে। সুদর্শনা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। জগদীশের দিকে।
তাদের ব্যাপারে হয়তো কিছু বলতেও পারে জগদীশ ! খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটার পর জগদীশ বলে, আজকাল আর কবিতা লেখো না রত্নাকর ? ক্টোক কেটে গেছে ?
কোথাও কিছু নেই হঠাৎ রত্নাকরের কবিতার প্রসঙ্গ টেনে আনা ! রত্নাকর বলে, ক্টোকটা কেটে গিয়েছিল। আজকাল আবার যেন মাঝে মাঝে তাগিদ বোধ করি। বলে সে সুদর্শনার দিকে তাকায়। এতকাল তাদের পরিচয় হয়েছে, এতকাল তারা জগদীশের সামনে বসেও কত কথা বলেছে, তর্ক করেছে, ঝগড়া করেছে-সুদৰ্শনাকে জগদীশ কখনও লজ্জা
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:৩১টার সময়, ৩১ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।
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